
বুদ্িধবৃত্িতর দৃষ্িটেত ইমােমর িনষ্পাপতা

<"xml encoding="UTF-8?>

িশয়া-সুন্নী  উভয়  মাজহােবর  দৃষ্িটভঙ্িগ  হেলা:  মহানবী  (সা.)  এর  ওফােতর  পর  ১২  জন  ইমাম  আগমন  করেবন।  তেব  ঐসব
ইমােমর  পিরচয়  ও  ৈবিশষ্ট্য  িনেয়  দুই  মাজহােবর  মধ্েয  যেথষ্ট  মতাৈনক্য  রেয়েছ।  এ  েলখায়  ইমােমর  একিট
গুরুত্বপূর্ণ ৈবিশষ্ট্য িনেয় আেলাচনা করা হেব। আর েসিট হেলা ইমােমর িনষ্পাপতা। িশয়া মাজহােবর মেত, ইমামেক
অবশ্যই মাসুম বা িনষ্পাপ হেত হেব। িকন্তু সুন্নী মাজহােবর মেত ইমােমর জন্য মাসুম বা িনষ্পাপ হওয়া আবশ্যক

নয়।

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলািমন মানুষেক বুদ্িধবৃত্িত নামক একিট বড় েনয়ামত দান কেরেছন যা মানুষেক সত্য-িমথ্যা
িনর্ণেয় সহায়তা কের। এখন আমরা েদখেত চাই, বুদ্িধবৃত্িত ইমােমর িনষ্পাপতা সম্পর্েক িক বেল। বুদ্িধবৃত্িতর

দৃষ্িটেত ইমােমর জন্য িনষ্পাপ হওয়া জরুরী িকনা তা িনেয় আেলাচনার িনিমত্েত এ েলখার আেয়াজন।

িনষ্পাপতার সংজ্ঞা

প্রথেমই আমরা িনষ্পাপতার সংজ্ঞা িনেয় আেলাচনা করব।

িনষ্পাপতার আরবী হেলা ইসমাত যা আসামা শব্দ েথেক এেসেছ। এর শাব্িদক অর্থ হেলা রক্ষনােবক্ষণ করা,  সংরক্ষণ
করা, িবরত থাকা ইত্যািদ।

আর ইসলামী শরীয়েতর পিরভাষায় ইসমাত বা িনষ্পাপত্ব এমন একিট অনুগ্রহ যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলািমেনর পক্ষ
েথেক তার িবেশষ িকছু বান্দােক দান করা হয়, যার মাধ্যেম ঐ সকল বান্দা যাবতীয় গুনাহ েথেক িবরত থােক। আর গুনাহ

েথেক িবরত থাকার অন্যতম একিট কারণ হেলা গুনােহর প্রিত তােদর চরম ঘৃণা।

উল্েলখ্য  েয,  মাসুম  বা  িনষ্পাপ  ব্যক্িতেদর  গুনােহর  প্রিত  চরম  ঘৃণােবাধ  থাকার  প্রধান  কারণ  হেলা  গুনােহর



অপূরণীয় ক্ষিত সম্পর্েক তােদর অবগিত থাকা, যা মহান আল্লাহ রাব্বুল আলািমন তােদর মধ্েয িবদ্যমান েযাগ্যতার
কারেণ তােদরেক দান কেরেছন। তেব িনষ্পাপ হওয়ার অর্থ এ নয় েয তারা গুনাহ করেত অক্ষম। বরং তারা গুনাহ করেত
সক্ষম  িকন্তু  গুনােহর  অপূরণীয়  ক্ষিতর  িদেক  লক্ষ  কের  তা  করেত  অগ্রসর  হন  না।  আমরা  যিদ  একজন  বুদ্িধমান
মানুেষর  িদেক  তাকাই,  তাহেল  েদখেত  পাই  েয,  েসও  িনর্িদষ্ট  কতগুেলা  গুনােহর  ক্েষত্ের  মাসুম  বা  িনষ্পাপ।  আর
েসগুেলা  আঞ্জাম  েদয়া  েতা  দূেরর  কথা  বরং  এক  মুহুর্েতর  জন্েযও  ঐগুেলা  আঞ্জাম  েদয়ার  কথা  িচন্তা  কের  না।
উদাহরণ স্বরূপ বলা েযেত পাের, মল-মূত্র খাওয়া হারাম এবং কবীরা গুনাহ। পৃিথবীেত এমন েকান বুদ্িধমান মানুষ
িক খুঁেজ পাওয়া যােব েয মল-মূত্র খাওয়া েতা দূের থাক খাওয়ার িচন্তা পর্যন্ত করেত পাের? এটা করা তার জন্য
অসম্ভব! এ রকম মানুষ েকানিদনই খুঁেজ পাওয়া যােব না। তদ্রূপ মাসুম ব্যক্িতগণ গুনােহর কাজ করা েক মল-মূত্র

খাওয়ার েথেকও িনকৃষ্ট বেল মেন কেরন। তাই তােদর ক্েষত্ের গুনােহর কাজ করা অসম্ভব।

ইসমাত বা িনষ্পাপতার িবিভন্ন িদক

: ইসমাত বা িনষ্পাপতার িতনিট িদক রেয়েছ

: ১. ব্যবহািরক ক্েষত্ের িনষ্পাপতা

এর অর্থ হেলা মাসুম ব্যক্িতগণ যাবতীয় ওয়ািজব ও মুস্তাহাব কাজগুেলা পালন কের থােকন আর হারাম ও মাকরূহ কাজ
েথেক িবরত থােকন। আর মুবাহ বা ৈবধ কাজগুেলা শুধুমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্িট লােভর জন্য কেরন।

: ২. জ্ঞােনর ক্েষত্ের িনষ্পাপতা

এর  অর্থ  হেলা  মাসুম  ব্যক্িতগণ  ইসলামী  শরীয়েতর  যাবতীয়  িবিধ-িবধান  এবং  ব্যক্িত,  সমাজ  ও  রাষ্ট্েরর  যাবতীয়
কল্যাণ ও অকল্যাণ সম্পর্েক অবিহত।

: ৩. ৈদিহক ও আত্িমক ৈবিশষ্ট্েযর ক্েষত্ের িনষ্পাপতা

এর অর্থ হেলা মাসুম ব্যক্িতগণ যাবতীয় ৈদিহক ত্রুিট েথেক মুক্ত। আর আখলাক বা চিরত্েরর ক্েষত্ের তারা হেলন
আদর্শ চিরত্েরর মূর্ত প্রতীক। এমন েকান খারাপ গুণ নাই যা েথেক তারা মুক্ত নন। অপরিদেক এমন েকান ভাল গুণ নাই

যা তােদর মধ্েয খুঁেজ পাওয়া যােব না।

ইমামগেণর িনষ্পাপতার দলীলসমূহ

ইসমাত বা িনষ্পাপতার েয বর্ণণা উপের েদয়া হেলা, তা েকবলমাত্র নবী ও ইমামেদর ক্েষত্ের প্রেযাজ্য। নবী ও ইমাম
ছাড়া অন্য েকউ এ রকম িনষ্পাপতার অিধকারী নয়। িশয়া-সুন্নী িনর্িবেশেষ সকেলর মেত নবীগণ মাসুম বা িনষ্পাপ।
িকন্তু ইমামগেণর িনষ্পাপতার ব্যপাের মতাৈনক্য রেয়েছ। এখন আমরা ইমামগেণর িনষ্পাপতা প্রমাণ করার জন্য আকলী

: বা বুদ্িধবৃত্িতক দলীল উপস্থাপন করেত চাই

১.  ইমামগেণর  অন্যতম  দািয়ত্ব  হেলা  কুরআন  শরীেফর  তাফসীর  করা।  অতএব  ইমামগণ  যিদ  িনষ্পাপ  না  হন  তাহেল



েকানক্রেমই  তােদর  তাফসীেরর  উপর  িনশ্িচত  হওয়া  যায়  না।

২. নবীেদর পর ইমামগণ হেলন পৃিথবীেত আল্লাহর হুজ্জাত বা দলীল। পৃিথবী েকান সময় আল্লাহর হুজ্জাত েথেক মুক্ত
থাকেব না। কারণ আল্লাহর হুজ্জাত না থাকেল পৃিথবী ধ্বংস হেয় যােব। এজন্য িকয়ামত সংঘিটত হওয়ার আগ পর্যন্ত
সবসময়ই একজন ইমাম পৃিথবীর বুেক থাকেবন এবং মানুষেক সিঠক পেথর িদশা িদেবন। হুকুম-আহকাম বর্ণণার ক্েষত্ের
তােদর  ফয়সালাই  হেব  চুড়ান্ত।  অতএব  তারা  যিদ  িনষ্পাপ  না  হন,  তাহেল  আহকাম  বর্ণনার  ক্েষত্ের  ভুল-ত্রুিটর
সম্মুখীন হেবন। আর ইমামগণ ভুল আহকাম বর্ণনা করেল ও িনর্েদশনা িদেল মানুষ পথভ্রষ্ট হওয়াই স্বাভািবক। অতএব

ইমামেক অবশ্যই মাসুম হেত হেব।

৩. ইমামেদরেক প্েররণ করার িপছেন আল্লাহর উদ্েদশ্য হেলা মানুষেক েহদােয়ত করা। অতএব স্বয়ং ইমামগণ যিদ গুনােহ
িলপ্ত  হন  তাহেল  মানুষ  িকভােব  গুনাহ  েথেক  মুক্ত  থাকেব? েসক্েষত্ের  তাঁর  মানুষ  সৃষ্িটর  উদ্েদশ্যই  ব্যর্থ

হেব। অতএব ইমামেদর জন্য গুনাহ েথেক মুক্ত হওয়া আবশ্যক।

৪.  ইমামগণ  েযেহতু  আল্লাহর  হুজ্জাত  েসেহতু  তােদর  আনুগত্য  করা  মানুেষর  উপর  ওয়ািজব।  অতএব  তারা  যিদ  গুনােহ
িলপ্ত  হন  তাহেল  অন্যান্যেদর  কর্তব্য  হেব  েস  গুনােহর  ক্েষত্েরও  ইমামেদর  আনুগত্য  করা।  অপরিদেক,  ইসলাম
মানুষেক গুনাহ েথেক িবরত থাকার িনর্েদশ েদয়। অতএব এক্েষত্ের মানুষ এমন একিট আমেলর সম্মুখীন হেয় পেড়,  যা
পালন করা একিদক েথেক ওয়ািজব আবার অন্যিদক েথেক হারাম। আর ইসলােম এমন েকান িবধান েনই যা করা একই সমেয় ওয়ািজব

ও হারাম হেত পাের। অতএব ইমামেদরেক অবশ্যই গুনােহর কাজ েথেক মুক্ত হেত হেব।

৫. ইমামেদর দািয়ত্ব হেলা, ইসলামী শরীয়েতর রক্ষাণােবক্ষণ করা। অতএব তারা যিদ িনষ্পাপ না হন তাহেল ইসলামেক
সিঠকভােব েহফাজত করেত পারেবন না। কারণ ইসলােমর মধ্েয িবচ্যুিত বা িবদআেতর অনুপ্রেবশ ঘটেল মাসুম ব্যক্িত
ছাড়া অন্য কােরা পক্েষ প্রকৃত ইসলােমর স্বরূপ যথাযথভােব তুেল ধরা সম্ভব নয়। এজন্য ইমামেক যাবতীয় গুনােহর

ঊর্েধ থাকেত হেব।

৬. ইমাম যিদ িনষ্পাপ না হন তাহেল তােক িদক-িনর্েদশনা দান করার জন্য অন্য একজন ইমােমর দরকার হেব। আর এভােব,
ইমামত যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মাসুম ব্যক্িতর কােছ না েপৗঁছেব ততক্ষণ পর্যন্ত এ ধারা চলেত অব্যাহত থাকেত হেব,
আর যিদ েশষ পর্যন্ত মাসুম ব্যক্িতেত না েপৗঁছায় তেব ইসলাম সম্পর্েক সিঠক িদক-িনর্েদশনা পাওয়াও সম্ভব হেব

না। অতএব ইমামেক অবশ্যই িনষ্পাপতার অিধকারী হেত হেব।

৭. মহান আল্লাহ রাব্বুল আলািমন হািকম ও িবজ্ঞ। আর হািকম তােক বলা হয়, িযিন েকান অনর্থক কাজ কেরন না। অতএব
আল্লাহ যিদ এমন এক ব্যক্িতেক ইমাম িহেসেব বাছাই কেরন িযিন িনেজই গুনােহ িলপ্ত থােকন তাহেল তার দ্বারা ইমাম
প্েররেণর উদ্েদশ্য (অর্থাৎ মানুষেক েহদােয়ত করা) সফল হেব না। আর ঐ সময় আল্লাহর পক্ষ েথেক ইমাম প্েররণ করা
অনর্থক বেল িবেবিচত হেব। আর আল্লাহ েযেহতু অনর্থক কাজ কেরন না েসেহতু িতিন েকান ক্রেমই এমন েকান ব্যক্িতেক

ইমাম িহেসেব প্েররণ করেবন না িযিন মাসুম নন।

৮. ইমাম যিদ মাসুম না হন তাহেল িতিন দাওয়াতী কােজ সফল হেবন না। কারণ িতিন যখন মানুষেক তাকওয়া অবলম্বন করার
কথা বলেবন, তখন মানুষ তার ব্যাপাের আপত্িত উত্থাপন কের বলেব : িতিন িনেজই েতা তাকওয়া অবলম্বন কের চেলন না,



তাহেল িকভােব আমােদরেক তাকওয়ার কথা বেলন! আর এভােব ইমােমর দাওয়াতী কার্যক্রম পুেরা েভস্েত যােব।

অবশ্য আমরা যিদ ইমাম (আ.)-েদর জীবনী পর্যােলাচনা কির তাহেল েদখেত পাই েয, প্রত্েযক যুেগ ইমামেদর অনুসারীেদর
সংখ্যা খুবই কম িছল। এর অর্থ এ নয় েয, আহেল বাইেতর ইমামেদর মধ্েয েকান ত্রুিট িছল বরং সবসময় শয়তান িবিভন্ন
উপােয়  মানুেষর  উপর  প্রভাব  িবস্তার  কের  েরেখিছল  যার  ফেল  গুিটকতক  খাঁিট  মুসলমান  ছাড়া  েকউই  ইমামেদর

পক্ষাবলম্বন  কের  িন।

উপসংহার

উপেরর আেলাচনা েথেক আমরা এ িসদ্ধান্েত েপৗঁছােত পাির েয, ইমামেক অবশ্যই িনষ্পাপ হেত হেব। আর শুধু গুনাহ নয়
বরং যাবতীয় ভুলত্রুিট েথেক তােক মুক্ত থাকেত হেব যােত কের মানুষ সৃষ্িটর উদ্েদশ্য সফল হয়। (িলেখেছন:েমা.

(আব্দুল্লাহ,রাযীন, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ১

 


